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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

ক্লাইমেট এ্যাকশন-এর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্মানিত কমিশনার, 

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ডেলিগেশন প্রধান, 

ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, 

আসসালামু আলাইকুম। 
Global Climate Change Alliance এর এশীয় অঞ্চলের আজকের এই সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

আজকের এই সম্মেলনে সদস্য দেশগুলোর অংশগ্রহণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় আমাদের পারস্পরিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে। পাশাপাশি আমাদের অভিন্ন স্বার্থসংশ্লি​ষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।  
২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই সংস্থাটিকে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। এজন্য আমি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।  
সম্মানিত সভাপতি, 

            জলবায়ু পরিবর্তন আজ মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার বিশাল জনগোষ্ঠি সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় রয়েছে। এই প্রভাব সঠিকভাবে এবং যথাসময়ে মোকাবিলা করতে না পারলে এ অঞ্চলের দেশগুলোর অস্বিত্বই হুমকির মুখে পড়বে। 
            জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের সব দেশ সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। গত বছর সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আইলা এবং ২০০৭ সালে সিডরের আঘাতে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়েছিল। আগে থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে এসব দুর্যোগে প্রাণহানির সংখ্যা কমলেও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। আইলার আঘাতে উপকূলীয় বাঁধ ভেঙ্গে লবনাক্ত পানি প্রবেশ করেছে লোকালয়ে এবং ফসলী জমিতে। উপকূলীয় অঞ্চলের এক বিশাল এলাকা এখনও সমুদ্রের লোনা পানির নীচে তলিয়ে আছে। হাজার হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা হয়ে পড়েছে বিপন্ন। আমাদের সরকার এসব দুর্গত মানুষের দুর্দশা লাঘবের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমার ধারণা, অন্যান্য সদস্য দেশগুলোও কমবেশি একই ধরনের নাজুক পরিস্থিতির মুখোমুখি। আমাদেরকে এ অবস্থা মোকাবিলার পথ বের করতে হবে। 
জনাব সভাপতি, 

            জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি সঠিকভাবে মোকাবিলার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনা চলছে। তবে এটি একটি দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। চলমান আলোচনার একমাত্র সাফল্য হচ্ছে গত বছরের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে কোপেনহেগেন চুক্তি। যদিও এটি ছিল স্বাভাবিক আলোচনার বাইরে একটি প্রক্রিয়া। তবুও কোপেনগেহেনে আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ বিশ্বকে এটি বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে তাঁরা একটি ঐক্যমতে পৌঁছাতে আগ্রহী। কোপেনহেগেন সম্মেলনে বিশ্বের ১২০টিরও বেশী দেশের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই বিরাট সংখ্যক বিশ্ব নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে গোটা বিশ্ব কতটা উদ্বিগ্ন। 

এই আগ্রহ ও ইচ্ছা মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিতব্য COP-16 সম্মেলনে একটি আশাব্যঞ্জক ফলাফল বয়ে আনবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। 

সম্মানিত ডেলিগেটবৃন্দ, 

            আমি আগেই উলে​খ করেছি যে, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আলোচনা প্রক্রিয়াটি একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু আমাদের অবস্থা এতটাই নাজুক যে আমাদের বসে থাকার সময় নেই। সেজন্য আমরা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নিজস্ব তহবিল থেকে Climate Change Trust Fund গঠন করেছি। চলতি অর্থবছরে এই তহবিলে আমরা ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ রেখেছি। 
এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি মোকাবিলার জন্য সরকার Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009 গ্রহণ করেছে। এতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এবং এ প্রভাব কীভাবে কমানো যায় সেজন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 
এসব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন। আমাদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাত যেমন- কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ আরও অনেক খাতে বিনিয়োগের প্রয়োজন থাকা সত্বেও আমরা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এ অর্থ বিনিয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছি। 
আমার বলতে দ্বিধা নেই, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোতে অর্থ প্রদানের বিষয়ে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো এখনও ততটা এগিয়ে আসেনি। আমি আশা করছি কোপেনহেগেন চুক্তি অনুযায়ী ২০১০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত যে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সংস্থানের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তার সুফল জলবায়ু পরিবর্তনে হুমকির সম্মুখীন দেশগুলো অবিলম্বে পেতে শুরু করবে। 
সম্মানিত সভাপতি, 
            জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আমাদের দীর্ঘ আলোচনা ও কর্মপরিকল্পনা যখন এগিয়ে চলছে, তখন পৃথিবীর আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। কাজেই এ সমস্যা মোকাবিলায় আমাদেরকে অতিদ্রুত ও বিজ্ঞানসম্মত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 
এক্ষেত্রে গ্রীন হাউজ গ্যাসের নির্গমন হ্রাসে উন্নত দেশগুলোকে নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে। উন্নয়নশীল বিশ্বকেও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রীন হাউজ গ্যাসের নির্গমনে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে শিল্পোন্নত উন্নয়শীল বিশ্বের দায়িত্ব অন্যান্য ছোট ছোট ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তুলনায় বেশি। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা একই বিশ্বে বসবাস করছি - যার কোন ক্ষতি আমাদের সকলের অস্তিত্বের জন্যই সমান হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। 
জনাব সভাপতি, 

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনায় এ্যাডাপটেশন বা জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টি সম্প্রতি কিছুটা গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। যদিও এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বহু পূর্বেই যথাযথ গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল। 
পাশাপাশি মিটিগেশন বা প্রভাব কমানোর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে এ্যাডাপটেশনের প্রয়োজন অনেক কমে যাবে। তবে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য এখনও আমাদের মত দেশের জন্য এ্যাডাপটেশনের বিকল্প নেই। প্রধানতঃ উন্নত দেশগুলোকে এবং অগ্রসরমান উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এ্যাডাপটেশনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও কারিগরী সহায়তা উন্নত বিশ্ব থেকে এখনও পাওয়া যায়নি। 
সম্মানিত সুধীবৃন্দ, 
            জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। বিশ্বের ক্ষুদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোচনার টেবিলে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে না। উন্নত বিশ্ব, বড় এবং অগ্রসরমান উন্নয়নশীল দেশগুলোর দেওয়া প্রস্তাবনাই আমাদের অনেকক্ষেত্রে মেনে নিতে হয়। যদিও প্রস্তাবনাগুলোর অনেক কিছুই আমাদের জন্য কল্যাণকর হয় না। 
আমরা ঐক্যবদ্ধ না হলে, আমাদের দাবীগুলোর ব্যাপারে সোচ্চার না হলে, আলোচনার ফলাফল শেষ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে নাও আসতে পারে। আমরা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়তে পারি।  
এখন সময় এসেছে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর। যাতে করে আমরা আমাদের ন্যায্য দাবীগুলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অনুধাবন করাতে সক্ষম হই। 
আগামী কানকুন সম্মেলনে আমরা যাতে আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি সেজন্য সকলকে একটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থান তুলে ধরার আহবান জানিয়ে আমি Global Climate Change Alliance এর এশীয় অঞ্চলের সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
            সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ।           
খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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